“বিবাহের হলফনামা”
(কোর্ট ম্যারিজ)
আমরা (১) মোসাঃ ফারিহা, পিতাঃ …………, মাতাঃ …………, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম- …………, ডাকঘর-…………, থানা-…………, জেলা-…………, বর্তমান ঠিকানাঃ বাসা/হোল্ডিং-…………, ব্লক-বি, রাস্তা-…………, ডাকঘর…………, গুলশান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। জন্ম তারিখ …………ইং, পেশা-চাকুরী, ধর্ম-ইসলাম, জাতীয়তা-বাংলাদেশী।
(২) মোঃ ফখরুল, পিতা-…………, মাতা-মোসাঃ …………, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- …………, ডাকঘর-…………, থানা-…………, জেলা-…………। বর্তমান ঠিকানাঃ বাড়ি নং-…………, ডাকঘর-বনানী-১২১৩, গুলশান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। জন্ম তারিখ …………, পেশা-চাকুরী, ধর্ম-ইসলাম, জাতীয়তা-বাংলাদেশী।
১। আমরা উভয় হলফ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা বটে।

২। আমরা উভয়ে মুসলিম পরিবারের সন্তান বটে। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্কা-বয়স্ক, ভাল-মন্দ, বুঝিবার যথেষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন বটে।

৩।আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ একই এলাকায় বসবাস করিয়া আসিতেছি বিধায় আমরা একে অপরের সাথে চলা-ফেরা উঠা বসা করিয়া আসিতেছি তাই আমাদের মধ্যে চেনা জানা আছে, তাই আমরা একে অপরকে গভীর ভাবে ভালবাসি।

৪। আমাদের এই চলাফেরার ফলে উভয় উভয়কে চিনিতে পারিয়াছি। আমাদের এই চেনা জানার সূত্র ধরিয়া একে অপরের সহিত গভীর ভাবে প্রেমে আবদ্ধ হয়েছি। এখন এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি যে,ত একে অপরকে ছাড়া এক মুহুর্তের জন্যও থাকিতে পারি না প্রেম স্বর্গীয় অনুভুতি বিধায় আমাদের পবিত্র প্রেম ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করার জন্য আমরা উভয়ে এই মর্মে মাননীয় নোটারী পাবলিকের সম্মুখে অত্র হলফনামার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম। কারণ আমরা উভয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে আমরা জীবনে সুখি হইতে পারিব বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই অদ্য রোজ মাননীয় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও নোটারী পাবলিক ঢাকা, বাংলাদেশ এর কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অত্র হলফনামার মাধ্যমে কোর্ট অস্থ জামে মসজিদের ইমাম সাহেব এর মাধ্যমে আমরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্দ হইলাম এবং অদ্য রোজ স্বাক্ষীগণের মোকাবেলায় মাননীয় নোটারী পাবলিকের সম্মুখে হাজির হইয়া উভয় উভয়কে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ ও বরণ করিয়া নিলাম। অদ্য হইতে আমরা সমাজে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচিত লাভ করিব।

৫।  প্রকাশ থাকে যে, আমাদের বিবাহের ব্যাপারে আমাদের উভয়ের পিতা-মাতা আত্মীয়, স্বজন কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না যদি করে তাহা সর্ব আইন-আদালতে অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আমাদের অত্র বিবাহের দেন মোহর ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র এবং উসুল বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র খোরপোষ ভদ্রানচিত ভাবে প্রদান করা হবে।
চলমান পাতা-২)
পাতা-২
৬।আমি ১নং হলফকারিনী ঘোষণা করিতেছি যে, ২নং হলফকারী আমাকে বিবাহের ব্যাপারে কোনরূপ জোর জবরদস্তি করে নাই। সম্পূর্ণ আমাদের উভয়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কোর্ট প্রাঙ্গনে অত্র হলফনামার মাধ্যমে বিবাহের ঘোষণা করিলাম এবং কখনো তাহাকে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করিব না। তাহাকে যথাযথ স্বামীর মর্যাদা প্রদান করিব এবং আমি কখনো তাহার সহিত খারাপ আচরন করিব না এবং তাহার অবাদ্য হব না। তাহার আদেশ নির্দেশ মানিয়া চলিব। তাহাকে আমি স্বামী হিসাবে কবুল করিলাম।

৭। আমি ২নং হলফকারী ঘোষণা করিতেছি যে, ১ নং হলফকারীনী আমাকে বিবাহের ব্যাপারে কোনরূপ জোর জবরদস্তি করে নাই। সম্পূর্ণ আমাদের উভয়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কোর্ট প্রাঙ্গনে অত্র হলফনামার মাধ্যমে বিবাহের ঘোষণা করিলাম এবং কখনো তাহাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিব না। তাহাকে যথাযথ স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করিব এবং আমি কখনো তাহার সহিত খারাপ আচরণ করিব না এবং তাহার কাছে যৌতুক দাবী করিব না। তাহাকে আমি স্ত্রী হিসাবে কবুল করিলাম।

৮।আমাদের উক্ত বিবাহকে কেন্দ্র করে আমাদের উভয়ের পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন কোন প্রকার জি.ডি. এন্ট্রি বা হয়রানী মূলক মামলা মোকাদ্দমা করে তাহলে সর্ব আইন-আদালতে অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯।আমাদের উক্ত বিবাহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য থাকিব।
উপরোক্ত বর্ণনা আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য জানিয়া নোটারী পাবলিকের সম্মুখে হাজির হয়ে অত্র হলফনামায় নিজ নিজ নাম সহি স্বাক্ষর করিলাম।

তারিখঃ -----/----- /২০----- ইং।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষরঃ
১।
২।
৩।

হলফকারীগণের স্বাক্ষর

১নং হলফকারীনীর স্বাক্ষর

২নং হলফকারীর স্বাক্ষর

হলফকারীগণ আমরা পরিচিত। তাহারা অত্র হলফনামায় নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমি তাহাদেরকে সনাক্ত করিলাম।
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